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£॥1গ৮0 ৪% মতন 008 হিযেনষ্টিতে না, 





তত্তবিদ্যা। 


ভোগকাওড। 


উপক্রমণিক। ! 

আমর জ্ঞানেতে যে নকল মত্য উপলদ্ধি 
করিয়। থাকি, ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ 
করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তবে 
আমাদের ইচ্ছাতে কর্ম-করিবার বল জন্গে; 
এই ৰূপ, জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ড 
সহজেই সমাগত হইতেছে। 

পুর্ব খণ্ডে মংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ 
হইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে 
সেই সুরম্য এদেশে উপনীত হইয়া তথাকার 
ফল ভোগ করিবার যে ৰপ পদ্ধতি, তাঁহা- 
রই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 

তত্ভু-নকল উপলব্ধি কর জ্ঞানের কার্য; 
ভাবের কাধ্য কি?-নাঃ সেই গুলিকে 


( ২ ) 

আদর্শ ৰকপে বরণ করত তাহাতে জীবন 
সমপণ করা,-ইহারই নাম উপভোগ) 
এক্ষণে জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যাপারকে আ- 
লোঁচনা-ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, 
তাহার স্থলে ভাবের উপভোগ ব্যাপা- 
রকে অভিষেক কর! যাইতেছে । পুর্বে 
জ্ঞানের মূল-তত্ত্ব কল লইয়া আন্দোলন 
করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের সুল-আঁদর্শ 
সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে । 

বন্তমান বিষয় ছুই ৰপে অনুশীলিত 
হইতে পারে ;--এক, ভাঁবকে জ্ঞান হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়। উহাকে স্বতন্ত্র ৰপে বিবেচন। 
করা, অপর,জ্ঞানের নহিত ভাঁবের পদে পদ্দে 
যোগ রক্ষ। করিয়া চল। । আমরা শেষোক্ত 
পদ্ধভি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইয়াছি। 
কারণ, যা্দ আমর একপ জানিতাম যে জ্ঞা- 
নের নর্হত ভাবের কোন নম্পর্ক নাই, তাহ? 
হুইন্লে অবশ্দিষ্ট কেকল কুতুহল-নিরুন্তি ৰপ 
প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর 
জকানালোচন'তে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না; 
প্রতুযুত, ইহার পরে ভাব-ক্ষেত্রে উত্তশর্ণ 


(৩) 


হই, এই ভাবিয়াই আমর! সমুদয় জ্বান- 
পথ মনের মন্তোষে অতিবাহন করিয়ছি। 





প্রথম অধ্যায় ! 


পুর্ব খণ্ডের প্রথমেই ইন্দ্রিয়-বোঁধ 
বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এই ৰপ ভেদ 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-বেধ অনুমরণ 
করিরা। আমরা! বিষয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি 
অন্ুুনরণ করিয়া আমর! বিষয়ীকে উপলদ্ধি 
করি, এবং প্রজ্ঞা অন্ুণরণ করিয়া আঁমর। 
পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি । অতএব প্রজ্ঞ! 
যে কেবল ইন্ড্রিয় বোধ হইতেই পুথকু 
স্বভাঁৰ এমন নহে,উহ। বুদ্ধি হইতেও পৃথক্‌ 
স্বভাব; তাঁহার প্রমাণ এই যে যুল-তত্তু 
সকল কোন ৰপেই আমাদের বুদ্ধিতে আ- 
ইনে না, কিন্ত শ্রজ্ঞাতে সে সকল নিশ্চয় 
ৰপে উপলব্ধি হইয়। থশকে'। প্রজ্ঞার আদি 
এবং অন্ত মেই মুল নভ্য, যাহার সুন্দর 
মঙ্গল ছটাতে আধ্যান্সিক ভৌতিক অমু- 
দায় জগৎ বাল্ুবিক সত্য হহয়া দীপ্তি 


(৪ ) 
পাইতেছে। বাস্তবিক সতোর এই যে ভাব, 
ইহা কি আমাদের বুদ্ধির সিদ্ধান্ত? আমর! 
কি আপনারা স্বকীর বুদ্ধি-প্রভাবে মত্য হুই- 
যাছি-__ন1 বহির্জ্গৎকে বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা 
সত্য করিয়াছি? অতএব আর সকলই 
যদি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা সাধ্য হয় তথাপি 
আমি বাস্তবিক কি নী) জগৎ বাস্তবিক কি 
ন1, ইহা স্থির করিতে গিয়া বুদ্ধির সমুদয় 
আড়ম্বর নিস্কল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। 
অতএব সুল মত্যকে ঘিনি যত টুকু লাভ 
করেন, তাহ। তাহার কূপ ব্যতিরেকে কেবল 
মাত্র আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কখনই না । অপিচ 
মুল সত্যকে যখনই যিনি বুদ্ধির বশে আ- 
নয়ন করিতে গিয়াছেন, তখনই ভিনি তা- 
হার এই ফল পাঁইয়াছেন যে, জাগ্রৎ জীবন্ত 
বাস্তবিক সত্যের পরিবর্তে কোথাকার এক 
স্বপ্নবৎ নিজরখব কাণ্পনিক সত্য সম্মুখীন 
দেখিয়া সত্যের 'পাদে তাহার বিভৃষ্ণ। জন্সি- 
যাছে। কিন্তু সভা-স্বৰপ যিনি, তিনি 
দুরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন, 
আমরাই আপন বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হইয়া মনে 


(৫ ) 
কিরতেছি যে আমরা ভীহা হইতে দূরে 
আছি, আমাদের উপর তাহার চক্ষু নাই-- 
তাহার হস্ত নাই। পরমাত্াকে জানা না 
জান] মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, নকল মন্তু- 
ষোরই অগত্যা তাহাকে জানিতে হয়, এমন- 
কি তাহাকে জানাতেই মনুুষ্যের মনুষ্যত্ব; 
কিন্তু তাহাকে অমর অতি অঞ্চপ পরিমাঁণেই 
জানি, স্থুতরাঁং তাহাকে তদপেক্ষা অধিক 
করিয়া জানিতে আমাদের স্বতাঁবতঃই ইচ্ছা 
হয়; এই প্রকাঁ? ভচ্ছা চরিতার্থ করিতে 
হইলে, তন্নিমিত্তে তীাহারি নিকট প্রার্থনা 
কর! সর্বাগ্রে আবশ্যক; নতুবা আমরা যদি 
আপন বলে তীহাকে ভাঁনিতে যাই, তবে 
অবশ্যই শুন্য হস্তে ফিটিয়। আব, ইহাতে 
কিছু মাত্র মন্দেহনাই। এখনকার জিজ্ঞা- 
স্য এই যে, মূল সত্য পরমাত্মা যখন আমী- 
দের প্রজ্ছাতে দেখ দেন, তখন আমাদের 
হৃদয়ে কি কপ তাবেরস্উদ্রেক হয়? তখন 
একান্ত নির্ভঠের ভাব আনিয়। আমাদের 
সমুদায় আত্মাকে অভিভুঁত করে; আমর! 
অপুর্ণ, এবং পরমাত্মা পুর্ণ, তখন হহা 


(৬) 
উজ্জ্রলতর ৰূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। 
এ নির্ভরের ভাব কি প্রকার? ভূততারা 
যেমন উপজীবিকার্থে প্রভুর আশ্রয়ে 
নির্ভর করে, সেইকপট না অনা কোন 
ৰূপ? যথীার্ধ যিনি ঈশ্বরের অনুরক্ত ও তত্তু, 
তিনিই এ প্রশ্নের সাক্ষ!ৎ প্রত্যুত্তর; তিনি 
ইচ্ছার সহিতঞ্গঅনুরাঁগের সহিত ঈশ্বরেতে 
আত্ম-নমর্পণ করেন, কোন প্রলোভনে 
মুগ্ধ হইয়া ওৰপ' করেন না) তিনি স্পষ্ট 
কপে জানিতে পান যে, জড় বস্তুর অধ্বীন 
তাই পরাধীনতা এবং ঈশ্বরের অধীনতাই 
স্বাধীনতা ;__কারণ, ঈশ্বর তাহার কেহ পর 
নছেন গ্রভ্যুত তিনি তাহার আত্মারও 
আত্মা। গুজ্য ব্ভির পতি এইৰপ নি- 
কাম অনুরাগকে ভক্তি কহা যায়। প্রঙ্ঞা- 
অবিদ্যমাঁনে ঘেমন সকলই স্বপ্পবৎ অর্থশ্ুনা 
ভাঁবে পরিণত হয়, ভক্তি অভাবে মেই ৰূপ 
সকলই শ্রী-হীন ৰপে প্রতিভাত হয়। নিজে 
স্বপ্নুবৎ হইলে সকলই স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজে 
শ্ীহীন হইলে দকলই গ্রী-হীন দেখায় ;__ 
সুতরাং আমর যদি প্রজ্ঞা হইতে পারম।- 


৬8৭ ) 

ধিক মভা এবংতক্তি হইতে পারমার্ধিক গর 
লইয়। আত্মমাৎ করিতে অবহেলা করি, 
ভাহা হইলে আনর। শিজে অপদার্থ ও 
শরীর হইয়া! সকলকেই যে সেই ৰূপ 
দেখিব ইহাতে জার বিচিত্রতা কি? 

আমাদের প্রজ্ঞা ও ভক্তি ধখন পরমাক্মাতে 
সংযুক্জু হয, তখন আত্মার সেই যে ক্রিরা 
তাহা অত্যন্ত অন্তযুখধীন হইয়া থাকে, হস্ত 
পদ পরিচালনার ন্যায়, বা বিষয় চিন্তার ন্যায়, 
বহিযু্ধীন নহে। পুজার্ত মনুষ্য বিশেষকে 
আমরা প্লোড় করে মস্তক অবনত করিয়। 
প্রণীম করি, কিন্তু আজ মন্তকও নত করে 
না, করছয়ও স[ম্ম(লিত করে না, অথচ যার 
পর নই অক্ত্রিষ জক্তিজাবে প্ররমাক্মতকে 
প্রণাম করিয়া থাকে; আত্মার নঙ্ষে সঙ্গে 
অবশ্য আমাদের শরীরও নত হয়, হস্তও 
কতাঞ্জলিপুটে আবদ্ধ হয়, দেত্রও সজল হয়, 
এ সকলই হয় বটে, কিন্তু এ সকল "বন! 
আরামে আপনা,আপনি হয়, আত্মাকে এ 
সকল লইয়! ব্যস্ত হইতে হর না; কেন ন! 
আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাক্বাকে দর্শন করি- 


(৮ ) 
ভেছে, বিন'-শ্রবণে তাহার আদেশ শুনি- 
তেছে, বিনা-বাঁক্যে তাহার স্তৃতি গাঁন করি- 
তেছে, বিনা-শরীরে তাহার চরণে প্রণিপাত 
করিতেছে, আত্ম কোন নহায় সম্পত্তি ও 
আঁড়ষর বাতিরেকেও পরমাক্মার মহবানে 
নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিবিক্ত 
হইয়া, অনন্ত জীবনের মত রুভার্থ কুইতে- 
ছে। পরমাতআ্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত 
সৌন্দর্য, যাঃ। আমারদের আন্তরিক ভক্তি- 
কে প্রগাঢ় ৰপে চরিতার্থ করে, তাহার 
জোতিতে যখন আমরা জগ সংমার 
নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে 
এক অনির্বচনীয় প্রেমরম আবিভূর্তি হয় )-- 
সকলেই আমর একই পরমেশ্বরের হুষ্ট, 
নমকলেই আমরা একই জগতে, একই রাজ্যে 
একই নিয়মের অধীনে বান করিতেছি, 
সকলেই আমরা একই গুহের অন্তর্বত্তখ, 
কেহই পর নহে-এই ৰূপ এক অনিবার্য 
প্রেমানল নমুদার় জগৎকে একাকার করিয়াও 
তাহাতে ক্ষান্ত হয়'না ;--কেন ন! পরমা- 
সার প্রমাদ ৰপ অক্ষয় ইন্ধনের নহতত তাহ! 


( ৯ ) 

এমনি যুক্ত রহিয়াছেষে কিছুতেই তাহার 

লনের পর্যযাপ্ডি হয় না। পরমাত্মী হ- 
ইতে প্রাপ্ত তীহার প্রসদ-চিহ্ন স্ববৰ্ধপ--আমা- 
দের আত্মাভে আমরা যতটুকু সৌন্দর্য্য ধারণ 
করি, তাহাই আমাদের নিকট-_বাহিরের ষা- 
বতীয় পদার্থের সৌন্দর্য পরিমধপনের আদর্শ 
স্বৰূপ হয়, এনং এই আদর্শকে আমর যে প- 
(রিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, নেই 
পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়। 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন আমর জগৎকে নিরী- 
ক্ষণ করি, তখন তা ভক্তির দেবালয় তুল্য 
দিব্য শোত। ধারণ করে ; কিন্তু যখন উহ1- 
কে আমর! আমাদের নিজের সন্বছ্গে নিরী- 
ল্কণ করি, ভ্খন তখহখ গেমের ভীড় কাজিন 
ৰবপে পরিণভ হয়; কেন না- জগৎকে 
যত আমর! আমাদের নিজের মনের মত 
করিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারি, ততই আ- 
মাদের প্রেম চরিতার্থ হয়; কিন্তু মেৰপ 
করিতে গিয়া আনর1 যখন দেখি যে জগতের 
নৌন্দর্যা কেবল আমাদের নিজের মনোনু- 
কূপ নহে-_পরন্ত আর এক অঠস্ত্য প্রকার, 


(১০ ) 


যখন দেখি যে আমাদের স্বপ্প প্রেম তাহার 
নিকট পরাভব পাইয়া ফিরিয়। আইসে, 
যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বা হইতেছে যে 
ইহাঁর মধ্যে এক অনির্ববচনীয় সৌন্দর্য্য সং- 
ভুক্ত রহিয়াছে অথচ ভাঁহা ধরিতে গিয়! 
আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, 
ভখন--মেই যে এক ভূমা ভাব তাহাতে 
আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষু হইলেও 
আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রমারিভ 
হইয়! অনুপম আনন্দ উপভোগে কুতার্থ 
হইতে পারে। 

প্রজ্ঞা! হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, 
এবং তাহা হইতে আর এক পদবী নিঙ্গে 
ইন্ড্রিয়বোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? 
না আপনাকে জানিয়া বিষয় সকলকে 
জাঁনা-_সাধারণ জ্ঞান শক্তিকে বিশেষ বি- 
শেব জ্ঞানে পরিণত করা, ইহাঁকেই বুদ্ধি 
কছে। ইক্ড্রিয়বোধ কি ? না, ষে অন্ধশক্তি 
দ্বারা বিষয় আমাদের বুদ্ধি-রৃত্তি বা জ্ঞান 
শক্তিকে প্রতিরোধ করে, ভাহাই হন্ড্রিয় 
বোধ শব্দে আখ্যাত হয়। বুদ্ধ জ্ঞানবান্‌, 


( ১১ ) 

আত্মা হইতে অজ্ঞান বিষয়ের দিকে, 
ইক্ক্রিয়-বোঁধ অজ্ঞান বিষয় হইতে জ্ঞানবান্‌ 
আত্মার দিকে, অভিমুখীন হয়;-_-ইক্দ্রিয়বোধ 
এবং বুদ্ধি, শরীর এবং আত্মা, পরস্পরের 
মধ্যে এই ৰূপ প্রতিদ্বন্দিক্কী বর্তমান 
রহিয়াছে । 

আত্মজ্ঞান অনুনারে অন্যকে জানাতে 
যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, মেই ৰপ আত্ম- 
তাৰ অনুসারে অন্যের ভাব উপভোগ 
করাতে প্রতি প্রকাশ পায়; কারণ, বাহি- 
রের সামগ্রী বিশেবে ঘত ক্ষণ ন] আমরা আ- 
মাদের মনের অনুবৰূপ কোন একটি আদর্শ 
আরোপ করিতে পারি, তত ক্ষণ আমর 
তাহার নৌন্দধ্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। 
আমরা যখন একট" পুষ্প দর্শনে প্রীতি লা- 
ত করি, তখন, আমাদের মনোমধ্যে যে এক 
সামঞ্জম্য ও পারিপাট্য ভাঁবের আদর্শ আ.- 
ছে, তদনুসাঁরে আমরা দেই পুষ্পের অর্বয়ব 
গুলিকে অশ্রে কণ্পনা করি; পরে, পে- 
গুলিকে এ মাধারণ আদর্শের একটি বিশেষ 
দৃষ্টান্ত ৰপে অনুতব করিয়া, এই ৰূপে 


(১২) 

আঁমাঁদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমন 
করিয়া, সৌন্দর্য্য সংভোগে রত হই | বিশে- 
যতঃ মনুুষ্ের শরীরে, মনুষ্যের কথা 
বার্তাতে, মনুষ্যের ভাব ভক্তিতে, আম'- 
দের নিজের মননের এ প্রকার অনেক গুলি 
আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি 
বলিয়া, মনুষ্যকে আমর! যেমন প্রীতি করি, 
জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে। 

ইকন্ড্রিযরবোঁধ উপলক্ষে পুর্ব্বে আমরা 
বলিয়াছি যে, দেশে অবস্থান ও কাঁলে 
পরিবর্তন, অবস্থা ও পরিবর্তন, এই দুয়ের 
মধ্যে ইন্দ্রিযবোধ স্ফর্তি পায়। বুদ্ধিকি 
করে ?-_-না, সেই অবস্থা পরিবর্তনের 
মধ্যে কতকটা বহির্বিষয়ের শক্তি এবং 
কতকটা আমাদের অপনাঁদের শক্তি উপ- 
লান্ধা করিয়। আত্ানাত্স-জ্ঞতানের কলিক। 
উন্মোচিত করে। মনে কর, আমরা একান্ত 
অনন্যমন। হইয়া কোন একটা গুরুতর 
বিষয় ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে সহম। একট] 
উন্ম,ক্ত লিপি আমাদের দৃষি-ক্ষেত্রে নিপ- 
তিত হইল, ইহাঁতে আমাদের দর্শনেজ্দি- 


(১৩ ) 
য়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইল মাত্র, কিন্ত 
সে ঘটনার প্রতি আমাদের বুদ্ধির একটুকুও 
মনোযোগ হইল না; সুতরাং মেই লিপি 
কিংবা তাহার অন্তর্গত লিখন-ছটা, কিংব। 
অক্ষরাবলির তেদাঁভেদ, তখন ইহার কিছুই 
আমাদের জ্ৰান-গোচর হইল না। ইতি- 
পুর্ব্রে আমাদের দৃষ্টি হয় ত ধূসর বর্ণ মৃত্ভি- 
কার উপরে নিহিত ছিল, এক্ষণে ক্ৃষ্কর্ণ 
অক্ষরাঁবলি আনিয়। তাহার স্বান অধিকার 
করিল 1 এই প্রকারে, অবস্থার পরিবর্তন 
মাত্র ইন্দ্রিয় বোধে প্রথমে সমানীত হয়, 
পরিশেষে বুদ্ধি আপন অন্তর-স্থিত আদর্শ 
অন্ুুনারে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া 
তাঁহাকে জ্ানে পরিণভ করে ,--যেমন, 
শিক্ষিত আদর্শ অনুসারে আমর। এ লিপি. 
টির অক্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরি- 
চ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিৰর্পণ করিয়া, 
তবে আমর তাহাকে জ্ঞানে আযত্ত করিতে 
সমর্থ হই। 
আমাদের দেহাদির যেবপ অবস্থা যে 
ৰূপ পরিবর্তনের দিকে উদ্মখ থাকে, 
ন্‌ 


(৯৪ 0) 
মেইটি সংঘটিত হইলেই ইন্দ্রির-স্ুখ 'বি- 
র্ভত হয়;--যেমন, আমাদের প্রদ্বলিত 
জঠরানল যখন অন্ন ভোজনের দিকে উন্ম,খ 
থাকে, তখন অন্ন ভোজন করিলেই আমরা 
সখী হই। যে সুরের পরযে সর, ব। 
নিন্তব্ধতার পর যে সুর, শ্রবণে ভাল লাগে; 
যে বর্ণের পর যে বর্ণ, বা 'অন্ধকীরের পর 
যে বর্ণ, নয়নে ভাল লাগে; যেরসের পর ষে 
রম রমনাতে ভাঁল লাগে; মেই পে অবস্থা 
পরিবর্তিত হইলেই ইন্ড্রিয়-স্থখ অনুভূহ 
হইয়! থাকে । ভিতরে যে আমাদের প্রাণ- 
ক্রিয়া নকল ঢলিেতেছে, তাঁচাও, যার গর 
যে-টি মেই ভাবে ঢলিলে, তবেই আমবা 
শারীরিক ভাল থাকি, তাহার বাঘাত তই- 
লেই রোগে আক্রান্ত ভই | এই প্রকারে 
আমরা বখন হীক্দ্রয-সুংখ সুখী ভই, তখন 
তাহা আমাদ্রে অ'পনার নিয়ে ভই হা, 
ম্ডৌতিক নিরমেই 'ভইয়া থাকি ;--বাভিরে 
কোথায় কি পরিবর্তন হইতেছে, তন্দ্বার? 
আমর! সুখে দুঃখে নিয়মিত ভই | যত 
ক্ষণ না আমাদের অন্তরে প্রক্কষ্ট পে 


(১৫) 
ছ্বানের উদ্রেক হয়, ভন ক্ষণ অবস্থার পরি- 
বর্তনে আমরাও পরিবর্তিত হইতে থাকি; 
--না আমাদের আপনার উপর, না সেই 
পরিবর্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত 
থাকে। অবস্থ। পরিবর্তনের উপর নিয়ন্তস্ব 
করিয়। আমরা যে সুখ লাভ করি, সে 
এক প্রকার স্থখ, এবং সেই পরিবর্তনের 
দিকে হালি ছাড়িয়। দিয় যে এক স্থুখ 
লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ; পুর্ববোক্ত 
সুখ আমাদের সঙ্ষের সঙ্গী, শেষোক্ত 
সুখ পথের সম্বল মীত্র--আনুষঙ্গিক উপ- 


করণ বাত । 


সস 


ছ্বিতীর অধ্যায় । 


মুল আদর্শ । 


ইত্যগ্রে আমর! বলিয়াছি যে জ্ঞানের 
সহিত ভাঁবের যোগ রক্ষা করিয়। চলাঁই 
অ।মাণের দঙ্কপ্প ; এই হেতু পুর্বকার মুল 
তত্ত-সকল অন্লম্বন করিয়াই মুল আদর্শ 


(১৬) 

সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়|! যাই- 
তেছে। প্রথমে, প্রজ্ঞাঘটিত মূল তত্ব- 
সকলের মহিত আমাদের অন্তইকরণের ভক্তি 
কিবপ সায় দেয়, তাহাই প্রদর্শিত হই- 
তেছে। 

প্রজ্ঞা! হইতে আমর এই পাইতেছি যে 
পরমাত্ম। একমেবাদ্বিতীয়ং পুর্ণ ও মুলাধার, 
এবং জগৎ দ্বৈতময়, অপুর্ণ ও আশ্রিত। 
ঈশ্বরের সহিভ যখন আমরা মুখ্যত আমাঁর- 
দের আত্মার যোগ হ্ৃদয়ঙ্গম করি, তখন 
পাঁকত সমুদায় জগতের সঙ্গেও মেই যোগ 
প্রতীয়মীন হইতে থাক। ঈশ্বর যেমন 
আমাকে জানিতেছেন, সেই ৰূপ তিনি সমু- 
দায় জগৎকে জানিতেছেন। তাহার জ্ঞানের 
বিষয়__অনন্ত জগৎ, তাঁহার মধ্যে আমি 
কেবল এক জন মাত্র; সমুদায় জগৎকে 
জঁনিবার সঙ্গে নঙ্গে তিনি আমাকে জানি- 
তেছেন। 

এই পে যখন পরমাঁক্মার মহিত আমা" 
দের আত্মার এবং সমুদদার জগতের শহন্ধ 
অনুভূত হয়, তখন কি ৰধ্‌প আঁদর্স আমা- 


৬১৭ ) 

দের ভাঁবে অভ্যুদিত হয়-_ভাঁহাই এক্ষণে 
অনুধাবন করিয়! দেখ যাইতেছে । 

গুথমতঃ--অন্তরে আমরা যত একের 
নিদর্শন পাই, আর বাহিরে যত অনেকের 
নিদর্শন পাই, এবং উভয়ের মধ্যে যত 
ঘনিষ্ট প্রেম-সম্বন্ধের নিপর্শর্ন ঈগীই ; ততই 
আমাদের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। ইহার 
বিপরীতে, অন্তরে একতা নাই, বাহিরে 
বিচিত্রতা নাই, এবং অন্তর বাহিরের মধ্যে 
কোঁন যোগ নই,-এ কপ নিজাঁব ভাব 
দেখিলে আমাদের বড় বিরক্তি বোধ হয়। 
নুর্যা, গ্রহ, উপগ্রহ-_বতিদূর্ষি-সমক্ষে ই- 
হার কেমন অনির্বচনীয় বিচিত্রত1 প্রচার 
করিভেছে , কিন্তু অন্থদূর্টিতে দেখ, 
দেখিবে ষে, উহ্হারদের আকার অবয়ব গতি- 
বিধি এবং আর আর তাবৎ ব্যাপার, একই 
সীর্ধব-লৌকিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে! 
তরু, শাখা, এশাখা, রৃম্ক, পত্রের শিরা, 
উপশিরা-_বহিদৃ 'ভিতে ইহা কেমন বিচিত্র 
ব্যাপার; কিন্তু অস্থদ্রর্টিতে সহজেই দেখিতে 
পাঁওয়া যায় যে, উক্ত সমুদায় অবয়ব গুলি 


( ১৮ 


একই আদর্শে বিরচিত। এই বপ, হস্ত 
পদ ও শরীরের সমুদাঁয় বিচিত্র অবয়ব সক- 
লের মধো, কাঙ্কালিক পণ্ডিতের এই এক 
প্রকার আশ্চর্য এঁক্যভাব অন্বেষণ করিয়। 
পাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ড গুলির 
যেষপ গঠন,সৈই আদর্শ অনুনারে শরী- 
রের আর সমুদায় অস্থি বিরচিত হহয়াছে। 
এই প্রকার আবও ভুরি ভুরি উদাহরণ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

অতএব ভক্তির প্রথম সুল-আদর্শ এই 
যেঃ নকলের অন্তরভম পরমেশ্বর এক আদ্ধি- 
তীয় ভাবে মধ্যে বিরাজমান, চতুর্দিকে 
জগৎ সংসার বহুধ! বিচিত্র ভাবে বির!- 
জমান, এরং সকলের ভক্তি স্তুতি সেই 
এক অদ্বিতীয় পরমার দিকে বিনীত- 
ভাবে নিয়োজিত হইয়া-_তাহার প্রেম-প্র- 
বাহে জগতের গ্রী আর এক কল্যাঁণতর 
শোভাঁয় দিন দিন পরিবর্তিত হুইতেছে। 
“মধ্যে বামনমামীনং বিশ্বে দেবা উপামতে।” 

দ্বিতীয়তঃ__অন্তরে পুর্ণতা, বাহিরে অ- 
পুর্ণতা, এবং উভয়ের মধ্যে যত আমর 


( ১৯ ) 
ঘনষ্ট যোগের সঞ্চার দেখিতে পাই, ততই 
আমাদের ভাব পরিতৃপ্ত হয়। ইহার বিপ- 
রীতে, অন্তরে নব্বাঙ্গীন ভাব নাই. বাহিরে 
অভাবান্বিত অবর্ভাব নাই, এবং উভয়ের 
মধ্যে কোন গ্রকার মস্বন্ধ নাই, ইহা ভাবের 
চক্ষে অতীব পীড়াজনক। রৃহক্ষর অভা- 
স্তরে কেমন একটি জীবনের ভাব আছে, 
এবং মেই জীবনের তাৰ বারে শাখা 
পত্র ফলফুলে কেমন আশ্চর্যা কপে পরি- 
কীর্ণ হয়; রুক্ষের সহিত জীবন-ভাবের এই 
ৰূপ সংযোগ থাকীতেই উহাতে আমরা 
একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য উপলদ্ধি করিয়া 
থাকি । কবির অন্তঃকরণ মধ্যে যেকোন 
একটি ভাব নর্বাস্ীন ৰৃপে অর্স্থৃতি করে, 
ভাহারই ছায়াতাস বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকা- 
শিত হইয়। এক খানি মণোহর কাবে। পরি- 
সমাপ্ত হয়। কিন্ত যদি এবপহয় যে, 
কবির মনের ভাঁবটি সর্ধবাক্-নমেত বাহিরে 
প্রকঞ্জী পাইয়াছে। তাহা হইলে তাহাতে 
ইহাই সুচিত হয় যে, নে ভাব অতীব যছ- 
সামান্য ; কারণ, তাহা যদি তেমন গভীর 


(৬ ২০ ) 
হইত, তবে কখনই তাহাকে অন্তর হইতে 
একেবারে উন্মলিত করিয়া আনা সাধা 
তি 
হইত না। উত্তম কাবা, উত্তম চিত্র-লেখা।, 
উত্তম সঙ্গীত, ইহারদের এক আঁশ্চর্ষা রীতি ) 
--ইহারদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে 
এই ৰূপ এক ক্ষোৌত নিংশ্বমিত হইতে থাকে 
যে, মনের কথা মনেই রহিল--তাঁহ! কে- 
মনে বাহিরে প্রকাঁশ হইবে; নতুবা, “তাঁবৎই 
প্রকাশ করা হইর়াছে--কিছুই অবশিষ্ট 
নাই” ইহাতে সফরীর উদ্ধভ্য ভিন্ন আর 
কিছুই প্রকাঁশ পাঁয় না। এই ৰপ দেখ। 
যাইতেছে যে, ভিতরে ভাঁবের সংস্থান 
থাঁকা সৌন্দর্যের পক্ষে যেমন আবশ্যক, 
বাহিরে অভাবের আকিঞ্চন থাক? এবং উভ- 
য়ের মধ্যে সংযোগ থাঁকা, ইহাঁও তেমনি 
আবশ্যক। মন্ুুষ্যের দেখ যে, পশুর তুল- 
নায় তাঁহার অভাবের আয়তন কেমন স্ুবি- 
স্তুত' তাহার আন্তরিক তৃপ্তিও নেই অন্ু- 
সারে সুগভীর। পরমাত্মার গভীর ভাব 
আমাদের জীবাত্ীতে কখনই সর্ধঙ্গ নমেত 
আঁবিত9্ত হইতে পারে না। তিনি যতই 


( ২১ ) 

কেন আমাদিগকে জ্ঞানে প্রেমে ম্বাধীন- 
তাতে পরিপুর্ণ করুন না, তথাপি তাহার 
সম্বন্ধে আমরা যে অপুর্ণ, সেই অপুর্ণই 
থাকিব; আমরা'চিরকীলই তাহার নিকট 
হইতে অধিকতর সহবামানন্দ প্রার্থনা ক- 
রিব, এবং চিরকালই তিনি আমারদের সেই 
প্রার্থনা পুরণ করিবেন,--তীহাঁর সহিত আ- 
মারদের এই ৰূপ নিত্য সন্বন্ধ । অতএব 
ভক্তির দ্বিতীয় আদর্শ এই যে, সকলের 
অভ্যন্তরে পরমেশ্বর পুর্ণ তাবে বিরাজ করি- 
তেছেন, জগৎ অপুর্ণ ভাবে বিরাজ করি- 
চেছে, এবং তক্তি-যোগে তাহার প্রতি 
নিরীক্ষণ করিয়! তাহার প্রমাদে মকলেই 
দিনদিন অধিকীধিক আধ্যত্সিকুশীস্তি উপ- 
ভোগে কুতার্থ হইতেছে । 

তৃতীয়তঃ;-_-অন্তরে স্বাধীনতা, বাহিরে 
পরাধীনত1, এবং উভয়ের মধ্যে যত ঘনিষ্ট 
যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ততই আমা- 
দের ত্বাব পরিতৃপ্ত হয় | উহ্থার বিপরীতে, 
অন্তরে স্বাধীনত নাই, বাহিরে নিয়ম-বদ্ধত। 
নাই, এবং উভয়ের মধ্যে কৌন সম্বন্ধ নাই, 


(২২ ) 
ইহ] স্কাঁবের চক্ষে অতীব নিন্দনীয়। আমরা 
ঈশ্বরের নিয়মাঁধীন হইয়ী আপনার নিয়মে 
বর্তিয়। আছি--এইটি আমাদের ভিতরের 
ভাব; নানা বিষয়ের অনুরোঁতি নাঁন। 
কার্ষ্য প্রবুত্ত হইতেছি--এইটি আমাঁদের 
বাহিরের ভাব+ এবং বাহিরের নান। 
নিয়ম-নংকুল পরাধীনতাক্ষেত্রে অ।মাঁদের 
অন্তরের স্বাধীনতা অধ্যক্ষৰূপে নিযুক্ত 
হইয়া, সেখানেও উহা! শ্বধর্মা অনুষ্ঠান পুর্ববক 
মঙ্গল উৎপাদনে কুভকার্ধ্য হইতেছে 
এইটি উভয়ের মধ্যবস্তী ঘনিষ্ট নষন্ধ-সত্রের 
পরিচয় দিতেছে । এই কপে আমাদের 
অন্তরের স্বাবীনতাকে আমর! যে পরিমাণে 
কর্ম-ক্ষেত্রে বলবৎ করিতে পারি, সেই পরি- 
মাণে আমরা ঈশ্বরের স্ড়িস্থিভি-কর্তৃত্ব বিষ- 
য়ের আভান পাইয়া ক্ৃতার্থ হইতে পারি । 
অতএব ভক্তির ভূতীয় আদর্শ এই যে, 
পরমাতা একান্ত স্বাধীন ৰপে সকলের অ- 
ত্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, জগৎ কার্ষ্য- 
কারণ-শৃঙ্খলায় পরিবদ্ধ হইয়া বাহিরে বিরাজ 
করিতেছে, এবং সকলে ভক্তি সহকারে 


( ২৩ ) 

তাহার কার্ধে উদ্যোগী হইয়। স্বাধীনত] 
লাভে দিন দিন ক্লতরতা হইতেছে। 

এই যে কএকটি মুল আদর্শের সন্ধান 
পাওয়া গেল, সকলের মধ্যে নার কথা- 
ঈশ্বরের তজন, কি না ভক্তি পুর্ববক ঈশ্ব- 
রের উপামনা। জশ্বরের প্রতি যখন আম 
দের আত্মা! তপ্ঠাত-ভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন 
তাহার সমীপে আমরা গণনার অযষোগত, 
আকিঞ্চন এবং একান্ত আশ্রিত-_ এই ৰূপ 
ভাব আমাদের মনো-মধ্যে কাজেই প্রবল 
হয়; এবং সেই মক্ষে আমর ঈশ্বরকে সমু- 
দায় জগতের অঙ্ট পাতা বপে অনুভব 
করিতে সমর্থ ভ৯,_-তখনই আমর! ইহ! 
জানিয়া কতার্থ হই যে, যিনি পুণজ্ভঞন, 
পুর্ণশক্তি, পুর্ণমঙ্গল, তিনিই সমুদায় জগ- 
তের অফ্টা পাত। ঈশ্বরের উপাসনা, রোগ 
শোক পাপ তাপ, সকলেরই মহৌষধ ; 
ঈশ্বরের উপাননাঁই আনারদের শাস্তি-মিকে- 
তন। যদি রোগ হইয়া থাকে, মেখানে যাও, 
আরোগ্য পাইবে) শোক হইয়া থাকে, 
সেখানে যাও, সাস্ত না পাইবে । ভয় হহয়া 


( ২৪ ) 

থাকে, সেখানে যাও, অভয় পাইবে; পাপ 
হইয়া থাকে, দেখানে যাওঃ ক্ষমা পাইবে; 
রোগশোক ভয় পাপ, সেখানে ইহার কিছুই 
রহিবে না, সকল দুঙখই চলিয়া যাইবে । 
ঈশ্বরের উপামনা, পরম পিতা পরম মাতা 
ও পরম বন্ধুর উপাননা-_অজ্ভ্রাত অপরিচিত 
উদাঁসীনের উপাঁনন। নহে । অতএব ইহাকি 
না মৌভাগ্যের বিষয় যে এমন হশ্বরোপা। 
সনায় নকলেই আমর। অধিকরী। 





তৃতীয় অধ্যাঁয়। 
মূল আদর্শ । 

ঈশ্বরের সহিত আত্মার পস্বন্ধ-মুলক থে 
সকল সৌন্র্যোর আদর্শ আমাদের অন্তঃক- 
রণে প্রকাশ পায়, তাহ! এক প্রকার নিণঁতি 
হইল; এক্ষণে, আত্মায় আত্মার যে ৰপ 
প্রেম সম্বন্ধ, তাহারই আদর্শ অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হওয়া যাইতেছে । 

পুর্ববকার প্রতিজ্ঞাত প্রণালী অনুসারে 
চলিতে হইলে, বর্তমান স্থলে বুদ্ধির মুল তত্ত্ব 


৬ ২৫ ) 

গুলির প্রতি সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করা 
আবশ্যক । 

বুদ্ধির মূল-তত্ব কি? না আত্মা! এক, 
ভাবাত্সক ও স্বাধীন; বিষয় অনেক, অতা- 
বাত্সক ও পরাধীন ; জ্ঞান সমঞ্টি-বন্ধ, সীমা- 
বন্ধ ও পরস্পরাহীন। 

প্রজ্ঞার মুল-তত্ত্ব এবং বুদ্ধির গুল-হত্তব 
উভয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই প্রভেদ আছে? 
না কেবল একট! প্রভেদ কপ্পিত হইয়াছে? 
এই একটি আপত্তি এখনো আমাদের 
গতি রোধ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। 
সংক্ষেপতঃ, প্রজ্ঞার অদ্বিতীয়ত্ব এবং বুদ্ধির 
একত্ব' এ দুয়ের মধ্যে প্রতেদ আছে কিনা 
প্রনিধান করিয়া দেখিলেই জিচ্ছাম্য বিষ- 
য়ের ষধোচিভ মীমাংন। হইতে পারিবে । 

মনে কর, আমার এক খণ্ড ভুমি মাপি- 
বার প্রয়োজন হইয়াছে; ভজ্জন্য এর হম্তুই 
হউক, এক কাঠাই হউক, এক বিঘাই 
হউক, কতক পরিমাণ স্থানকে এক বলিয়! 
ধার্য্য করা সর্বাগ্থে আঁবশ্যক। এক হস্তকে 
এক গণ্য করিলে আমার পক্ষে হয়-ত সুবিধা 


€ ২৬) 
হয়, এক কাঠাকে এক গণ্য করিলে অন্যের 
পক্ষে হয়-ত সুবিধ। হয়, কেন না বুদ্ি 
বৃত্তির ধাঁরণ-শক্তি কাহারো ৰা অধিক কা'- 
হারো বা অন্প, কাহারো বা গ্রহ চন্দ্রাদির 
মধ্যগত ব্যবধান মাপ অভ্যন, কাহারে 
বা ক্ষেত্রাদ্দ মাপ অত্যান, সুতরাং ষে 
পরিমাণ দণ্ড আমার মনোরুত্তির ধারণোপ- 
যোগী, অন্যের পক্ষে তাহ সেৰপ না হইয়। 
ন্যুনাতিরেক হইতে পারে । অতএব খণ্ড 
আকাশ বিশেষকে আমর! চাই এক বলি, 
অন্যে চাই ছুই বলুন, যাহার যে ৰূপ ধারণ- 
শক্তি তিনি সেই অন্ুনারে গণন! করুন, 
ভাহাতে কিনুমীত্র বাঁধা নাই। কিন্তু কী- 
হারে সাধ্য নাই যে, তিনি অনীম আকা- 
শকে এক ভিন্ন দুই বলিতে পারেন। অমীম 
আকাশ সম্বন্ধে আমার ধারণ-শক্ত যে ৰপ, 
অন্যেরও সেই ৰূপ সমুলে ব্যর্থ হয়। খণ্ড 
আকাশের একত্ব আমাদের নিজের নিজের 
তারতম্য-বিশিষ্ট ধারণ-শক্তিকে অপেক্ষা 
করে, অতএব ইহা অপেক্ষিক; কিন্ত অনীম 
আকাশের যে একত্ব তাহ। নিরপেক্ষ সুতরাং 


€ ২৭ ) 


সি 


নির্বিকপ্প। অন্ীম আকাশ যদিও আঁমা- 
দের ধারণ-শক্তির অতীত, তধাপি ভাঙার 
দেই অদ্বিতীর একত্ব মূলে অপ্রতিহত থাকা'- 
তেই খণ্ড আকাশ নকলের দ্বিতীয় একত 
পিদ্ধ হইতে পারিতেছে। পুর্ব হইতেই 
প্রজ্ঞকীতে অনীমের ভাব বিদামান রহিয়াছে, 
বুদ্ধি সেখানে পৌছিতে পারে ন1। বুদ্ধি 
যদি অনীমের দিকে হস্ত প্রমারণ করে, তবে 
সে কেবল হান্যাম্পদ হয়, ইছাই সভ্য। 
আমার্দের স্ব স্ব পরীক্ষিত বিষয় সমুহের 
মধ্যে বুদ্ধি যে কোন একত্ব উপলব্ধি করে, 
তাতে জীবাঁআার পরিমিত একত্বেরই 
পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্ত সকল একত্র 
মূল একত্ব যাহ পুর্বব হইতে আমাদের প্র- 
জ্ঞাতে স্থির-নিশ্চয় রহিয়াছে, ভাহাতে পর- 
মাত্বার অদ্বিতীয় একত্ব প্রতিপন্ন হয়। অত্তঃ- 
পর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্তন কর? যাঁই- 
তেছে। 

আমাদের স্ব স্ব জীবাজ্ার একত্ব, তাবা- 
সবক, স্বাধীনতা, তদীয় বিষষের অনেকত্ব, 
অভাবাক্মকতা, পরাত্বীনভা, এবং উভয়ের 


(২৮ ) 

মধ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই আ'দর্শানুযারী 
যে'কোন দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আইফে, 
তাহাতেই আমাদের প্রেম আরুষ্ট হয়। 
কেন না, সকল হইতে মুখ্যতম ৰপে আ- 
মরা আপনা আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, 
এবং আমাদের নিজের ভাব আমর 
অন্যেতে যে পরিমাণে মুর্তিমান্‌ দেখি 
সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের 
গ্রীতি বর্তে। 

প্রথমতঃ;-_-আমরা আপনারা যে পরিমাণে 
বিচিত্র বিষয় মকলকে একের অন্তর্গত করিয়। 
ধারণ করিতে পাঁরি, অন্যেতে তদনুৰূপ ভাব 
দেখিলে ভাহাকে আমরা আপনার মত 
করিয়া হৃদ!য় স্থান দিই। এতভ্ডিন্ন, যাহার 
ধারণ-শত্তির হয়ত্ত/ আমাদের অপেক্ষ। 
অধিক, অর্থাৎ যিনি অমাঁদের অপেক্ষ! 
বছুদ্শী ও দূরদর্শী, তাহাকে আমরা ভক্তি 
করি ; এবং বীহার ধারণ-শক্তির ইয়ত্তা আ- 
মাঁদের অপেক্ষা অন্প, তাহাকে আমরা 
স্লেছ করি । বিদা। অর্থ, মান সম্্রম, আচার 
ব্যবহার, ভাব ভক্তি, কোন ন। কোন ব্ষিক়্ে 


( ২৯) 
ছই জনের হয়ন্তা-পরিধি পরস্পর-সন্িধানে 
সমান বলিয়া পরিচিত হইলেই উভয়ের 
মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে । অপিচ, 
ছুই জনের মধ্যে বাহিরে বিস্তর অনৈক্য 
থাকিলেও ভিতরে এক্য থাকিবাঁর কিছুমাত্র 
বাঁধা নাই। এক জন হয়ত বণিক, অন্য 
জান হয়ত কৃষক, অথচ ছুই জন্বেই অর্খের 
প্রতি সমান কপ মমতা থাকিতে পারে। এক 
জন হরত স্ত্রী, অন্য জন হয়ত পুরুষ, অথচ 
তাঁহাদের মধ পতি-পত্ী সম্বন্ধ থাকিলে-- 
গৃহকার্ষ্য সুনির্ববাহ, সন্তান প্রতি পালন, এ-স- 
কল বিষয়ে উভয়েরই মমান কপ যত্ব থাকিতে 
পাঁরে। ম্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ৰূপ সন্বন্ধ, 
তাহাতে বল ঘাঁইতভে পারে যে, তাহার? 
বাহিরে ছুই কিন্তু ভিতরে এক; নতুব! 
কি, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অবস্থা-বৈচিত্রয 
গুণে--উদ্বাহ-বন্বান-জনিত উহারদের ভিত- 
রের একত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে? কখনই 
না, তাহা! আরো উজ্জ্বল কপে প্রকটী- 
কৃত হয় ;--রজনীর অন্ধকারে তারকাবলি 
যেমন ঢাকা পড়ে না, প্রতুযুত তাহাদের 


(৩০ ) 
উজ্জ্লত1 আরো! ফুটিয়া বাহির হয় ;-- 
মেই বপ। 
দ্বিতীয়তঃ;--আমর। আপনারা যে পরি- 
মাঁণে অভাবান্বিত আবির্ভাব নকলের মধ্যে 
ভাবের আত্বাদ পাই, অনোতে মেই-মাত্রাঁয় 
ভাবুকতাঁর নিদর্শন পাইলে তাহার প্রতি 
আঁমাঁরদের প্রীতি নংক্রামিত হয় / এতন্ডিন্ন, 
যিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় 
ভারুক, তিনি আমদের শ্রদ্ধার পাত্র, যিনি 
তদপেক্ষা অণ্প-মাত্রায় ভাবুক, তিনি আমা- 
দের স্বেহেহ পাত্র । এই জন্য, প্রীতির শিকড় 
সমবয়ক্কদিগের মধ্যে যেমন সহজে বিস্ত- 
রিত -হইতে দেখ। যায়, বিভিনবয়স্কদিগের 
মধ্যে সে 'প কখনই সম্তবে না। 
তৃতীয়তঃ-_-আমর! আপনার! ষে পরিমাণে 
পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনত। উপভোগ করি, 
তদনুৰপ ভাঁব অন্যেতে দেখিলে তাহার 
প্রতি আসাদের প্রীতি নিবদ্ধ হয়; এবং সে 
ভাবের নুযুনাতিরেক দেখিলে তৎপরিবর্তে 
ন্সেহ-ভক্তির উদ্দীপন হয়। এই প্রকার সর্বব- 
ত্রই দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, উচ্চের প্রতি 
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শ্রদ্ধা ভক্তি, সমানে মানে প্রেম, এৰং 
নীচের প্রতি স্নেহ মমত।, ভাবের জ্োত এই 
কপ ত্রিপথ-গামী। 

এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার মধ্য 
হইতে সার মংকলন কণ্রলে এবং তদীয় 
আনুনক্ষিক দ্বুই একটি শাখ। প্রশাখা বর্ধিত 
করিলে, নিম্বলিখিত কতিপয় সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হওয়া যায়; ষথা-__ 

প্রথমতঃ; পুকৃত প্রেম যাহা, ভাহ। পৃথিবী 
লোৌকে মন্ুষো মনুষেই সভবে। বৃক্ষ- 
লতা, পশু-পক্ষী, ইহার। আমাদের ক্রীড়ার 
বস্ত্ব হইতে পারে, প্রেমের বস্তু হইতে পারে 
না| মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম বলাতে মা- 
আয় আস্বায় প্রেম বুঝায় -প্এই প্রেমই 
যথার্গ প্রেম নামের যোগ্য । আত্বায় অ।- 
আয় যে কেমন প্রেম, তাহ আমরা স্ব স্ব 
অন্ধরেই উপভোগ করিতে পারি; যেহেতু, 
দকলেই আমরা আপনা আপনাকে প্রীতি 
করিয়া খাঁকি। আপনাকে প্রীতি কর আত্মা- 
রই ধর্ম) এই হেতু আমাদের আকসা যত 
উন্নত হয়, ততই আমর অধিক পরিমাণে 


( ৩২ ) 

আপনাকে প্রাতি করিতে সমর্থ হই --ষ 
পরিমাণে আমর] ঈশ্বরের ভক্ত, সেই পরি- 
মাঁণে আমাদের আতা উন্নত, দেই পরিমাণে 
আমরা আপনাতে এবং অন্যেতে প্রীতি 
রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই। 

দ্বিতীয়তঃ,--আনমর। আপনার ভাব অ- 
মুনারেই অন্যের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া! 
থাকি। এক জন বিদ্যার পণ্ডিত, এবং 
এক জন ধনাথাঁ বণিক্‌ত উভয়ের মধ্যে আী- 
তির অঞ্চার হইতে না পারে এমন নয়) 
কিন্তু তাহা হইলে ইহ অবশ্যই মানিতে 
হইবে যে, বিদা? ও অর্থ ব্যতীত অন্য 
কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথোচিত এক্য 
আছে, নতুবা কিনের উপরে স্থাপিত হইয়া 
উহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম মজীব 
থাকিবে । এক বার কোন বিষয়ে ছুই জনের 
মধ্যে, প্রেমের স্রত্রপাত হইলে, পরে যত 
তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ের আলোচন? 
হয়ঃ এবং তজ্জন্য উভয়ই সে বিষয়ে একত্র 
উন্নতি লাঁত করে,ততই তাঁহাদের মধ্যে প্রেম- 
সম্বপ্ধের ঘনিষ্ঠতা হয়) এবং উভয়ের যদি 
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ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের সে প্রেম কোন কালেই জরা গ্রস্ত 
হইয়। মৃত হয় না, প্রতুযুত ক্রমশই বিকশিত 

হইয়া! আনন্দা্ৃতে পুর্ণ হইতে থাকে । 
তৃতীয়তঃ;--উচ্চতর বাক্তর সহবাসে 
আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হয়, এবং 
তাহাতে আমর উন্নতির দিকে আরুফ হই। 
কখন কখন এ ধপ হয় যে, অরোগী হ্ৃষ্ট 
পুষ্ট বলবান্‌ চিকিৎমক বিশেষ অত্যাগত 
হইবামাত্র রোগীর রোগ দুরে পলায়ন 
করে ;--ভক্তি শ্রদ্ধাই এ ৰপ আরোগ্যের 
মূল। রোগী ব্যক্তি যেমন চিকিৎসকের 
হস্তে আপনবকে শ্রদ্ধার নহিত সম পণ করে, 
মেই ৰপ আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে 
সম্পূর্ণ ভরন। স্থাপন করত মাংসারিক দুঃখ 
বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি এবং 
তাহার আদিষ্ট নছুপায়ে তৎপর হই, তাহা 
হইলে তিনিই আমারদের আত্মার উন্নতি 
করিয়া দেন; কিন্তু দুর্দান্ত রে'গীর ন্যায় 
আমরা যদি অধৈর্য হইয়া ঈশ্বরের মাহায্য 
বিনা আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে 
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যাই, তাহ হইলে আমর পদে পদে আরো 
রোগ সঞ্চয় করিতে থাকি । 

সমাঁনের মহবাসে প্রীতি চরিতার্থ হয়, 
এবং তাহাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যেই 
আমাদের সন্তোষ নিমগ্ন থাঁকে। ভক্ত উন্ন- 
তির দিকে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া থাকে, 
প্রীতি বর্তমান অবস্থার মধ্যে দ্রব্যাদি 
গুছাইয়া সন্তোষ উপভেঁগে রত হয়; 
পরন্ত এ প্রীতির ষদি ভক্তির সহিত সং- 
আব না থাকে, তাহ হইলে মে সন্তোষ 
দেবতার বর্ষণ অতাবে ত্রমে ক্রমে শুষ্ক 
হইয়া যায় ; কেন না ঈশ্বরের কলাণ 
আশীর্বাদ আমাদের শরীর মন আ'য্সাতে 
যথাপরিমাণে বর্ধিত না! হইলে, আপন 
আত্মাও আমাদের নিকটে অসার ও 
হেয় বোধ হয়, ভবে আরকে আমাদি- 
গকে প্রীতি দানে পরিতুষ্ঠ করিবে? ম- 
স্পর্ণ দাতার নিকটে সম্পণ গৃহীতার যে 

ভু. 

ৰূপ তাৰ হওয়া উচিত, সেই ৰূপ ভক্তি 
শ্রদ্ধা ও ক্লৃতচ্ততার ভাব আত্মাকে অভিভুভ 
করিলে, তবেই ঈশ্বরের দান আফারদের 
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নিকটে বিশেষ ৰপে স্ষর্তি পাইছে পারে। 
ইন্দ্রিয়ের বলে আমরা বিষয় উপভোগ 
করি, সমুদায় আত্মার বলে আমরা আপ- 
নাকে প্রীতি করি, কিন্তু সমুদায় আত্মার 
বলেও আমরা পরমাত্মাকে ভক্তি করিয়। 
উঠিতে পারি না) তবেকি? না তীহার 
সাহায্যে বিশ্বান পুর্ববক ষে পরিমাণে আমর! 
তাহাতে ভক্তি মমর্পণ করি, মেই পরিমা- 
ণেই আমারদের আত্মা আত্মায় বিশুদ্ধ 
প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে । 

মর্ধবশেষে বক্তব্য এই যে, যদিচ মুখ 
কপে ধরিতে গেলে মন্ুব্ই কেবল আমা।- 
দের গ্ধত্তির আস্পদ হইতে পারে, তথাপি 
বছিব্বিষয় সকলেতৈ মনুষ্যত্ের ভাব কৃ- 
তিম পে আরোপ করিতে পার ষাঁয় 
বলিয়া উচ্ভাদিগকেও আমরা এক প্রকার 
গীতি "করিতে পারি। ন্ুর্যাকে আমরা 
বলি চক্ষুক্নান্, আলোককে--আননাযুক্ত, 
রজনীকে-- প্রশান্ত ; কিন্তু বাক্তবিক, হু" 
ফোতে চন্ক নাই, আলোকে আনন্দ নাই, 
রজনীতে শান্তি নাই,_নকলই আমাদের 
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মনে । অন্ধকার আমাদের সম্মদথ হইতে 
বিষয়-মকল কাড়িয়! লয় আলোক পুনর্ববার 
ভাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রত্যানয়ন 
করিয়া! আমারদ্দের মনে আনন? বিধান করে 
--এই পর্যন্ত ; কিন্তমে আনন আমাদের 
মনেরই সম্পত্তি, আলোকের তাহাতে ত্বত্ত 
নাই। অতএর আলোককে কেবল আমরা 
কৃত্রিম ৰপেই আঁনন্দনিধাঁন বলিয়া সম্বোধন 
করিতে পারি ;--শিশুকে যেমন নানা ৰপ 
উচ্চপদসেব্য উপাধিতে সম্বোধন করিয়] 
আদর করা বায়--সই ৰূপ। প্রকৃতিকে 
ঈশ্বরপদোচিত উপাধি দিয়! ব্যাখা। করাও 
এই ৰূপ অবাস্তবিক স্সেহ-সভ্তাষণ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। ূ 

অতএব আমরা আত্মাকে যে ভাবে 
প্রীতি করি, বিষয়কে কদাপি মে ভাবে 
প্রতি করিতে পারি না। কেন না ইহ 
সুস্পষ্টযে, যদ্দি একটা কোন পামগ্রীতে রত 
হওয়] কর্তব্য হয়, তবে তাহা বিষয় নহে, 
কিন্ত আক্স। ; এবং বদি হেলীত্রমে নানাবিধ 
বিচিত্র সামগ্রীতে বিচরণ কর! কর্তব্য হয়, 
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তৰে তাহ। আত্মা নহে কিন্ত বিষয়-মঙ্ব | 
সুতরাং গাঢ় প্রেমাসক্তি আত্মার সঙ্গেই 
বিধেয়, বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে তরল বালা- 
ক্রীড়াই বিধেয়, এ ভিন্ন বিষয়-বিশেষের 
সহিত অকাট্য গ্রস্থিতে অন্ুন্থ্যত হওয়! 
কদাপি বিধেয়নহে। 


পক 


চতুর্থ অধ্যায় । 
মুল আদর্শ । 

প্রেমের আদর্শের পর ইন্ড্রিয়-স্গুখের 
আদর্শ অন্বেষণ করা যাইতেছে । কিন্তু 
অগ্রে আবশাক, যেরুদ্ধি ও হন্ট্রিয়'বোধ 
উভয়ের মধ্যে তেদাঁতেদ কি বূপ, তাহার 
প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করা। বুদ্ধির কার্ধা-_ 
সাধারণ ও বিশেষ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ 
সংস্থাপন করা, ইন্দ্রিয় বোধের কার্যয-_সে 
সন্বঙ্ধের প্রতি উদানীন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন 'বিষ- 
য়েতে অভিলিগ্ হওয়া। সাধারণ পশ- 
ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়! যখন আমরা কোন 
একটা বিশেষ পশুর প্রতি-_-যধা হরিণের 
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প্রতি- মনোযোগ করি, তখন সেই হরিণের 
সহিত আর আর পশুর সহিত অন্বন্ধ বিষয়ে 
আমাদের মনে আলোচনা হইতে থাকে, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি তন্তু মুলে স্ফর্তি 
পাঁয় যে, সাধারণ পশু---এক, বিশেষ পশু-_ 
অনেক, এবং এই অনেক পশুর মধ্যে পর 
স্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে । কিন্তু পশু-ভাঁব কি 
কোন ভাবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, 
ইতি-মধ্যে একট। হরিণ ষদি আমাদের দুক্‌- 
পথে উপস্থিত হয়, তাঁহী হইলে সেই হরি- 
ণের সহিত আর আর পশু প্রভৃতির তেদ!- 
ভেদ কিছুই আর মনে হয় না, কেবল আঁফ্লা- 
দের দৃষ্টি উহাতে বিলীন হইয়া একট? অবশ্থ। 
পরিবর্তন মংত্র যাহা কিছু অনুভূত হয়। 

বুদ্ধির ক্রিয়৷ ও বুদ্ধির লক্ষ্য দুয়ের 
মধ্যে যেমন একটি প্রভেদ উপলদ্ধি হয়,_ 
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও ইন্ড্রিয়ের লক্ষ্য এ দুয়ের 
মধ্যে সেৰপ হয়না । “এই যাহা দেখি- 
তেছি এট] হরিণ; কি পে জীনিলাম? 
ন। শাখায়মান শৃঙ্গ, দ্বিথ্ডিত খুর, কোমল 
অঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ-নকল দ্বার1।" 
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চর 
বুদ্ধির লক্ষ্য এস্থলে প্রহ্যক্ষ হরিণ, বুদ্ধির 
ক্রিয়া এস্কলে- শ্রঙ্গাদি অবয়বগুলির বিবে- 
চন দ্বারা হরিণত্ব পিঁদ্ধি করা; সুতরাং 
উভয়ের মধ্যে অনাঁয়াপেই ভেদ নির্দিষ্ট 
হইতে পারে। কিন্তু ইন্ড্রিয়বোঁধ উপলক্ষে 
কদাপি একপ বলিতে পারা যায় না যে, 
শ্রবণ-ক্রিয়' এইটি--এবং তাহার লক্ষ্য ধনি 
এইটি, ভ্রাণ-ক্রিয়! এইটি এবং তাহার লক্ষ্য 
গন্ধ এইটি, ইত্যাদি, ইন্ড্রিয-ক্রিয়া এবং 
ইক্দ্রিয়ের লক্ষ্য, ছুইকে কদাপি পুথক্‌ পৃথ কু 
কপে ধরিতে পারা যায় না। 
এক্যানৈক্য প্রভৃতি বিবেচন। যাহ। বুদ্ধর 
প্রাণ-স্বপ, ইন্ড্রি়-বেধ তাহার বিরোধী । 
অবিবেচনাই ইন্দ্রিয় বোধের উদীঙীবিকা | 
যেখানে বিবেচনার প্রাছুর্ভাব মেখানে ইন্দ্রিয়- 
বোধ শাননে থাকে, যেখানে ইন্ড্রিযরবোধের 
প্রান্রর্ভাব সেখানে বিবেচনা কারা-বন্ধ 
থাকে। আমাদের শরীরের কোন অঙ্গ খন 
আঘাত পাইয়া ব্যথিত হইয়াছে, তখন খদি 
আমাদের এ কপবিবেচনার অবকাশ হয় ষে, 
আমি স্বউন্ত্র ও আমার শরীর স্বতন্ত্র, তাহ! 


(8০ ) 

হইলে সে ব্যথার তখনি অস্ত হয়; কিন্ত 
কঠোর পরীক্ষাঁতে ইহাই দেখা গিয়। থাকে 
যে, ইন্ড্রিয়-বোধ ও*কপ প্রৰল হইয়াছে 
কি--অমনি আমদের আত্মানাতআ-বৈবে চন? 
খর্ব হইয়া যায়। 

যখন এ ৰপ হয়যে, আমরা আমাদের 
জ্ঞানকে যথেচ্ছীক্রমে নানা বিষয়ে নিয়োগ 
করিতে পারিতেছি, তখন নেই জ্ঞান-কার্ষ্য 
আমাদের আত্মারই শক্তি প্রকাশ পায়; 
কিন্ত যখন দেখি যে আমরা অবস্থার দান 
হইয়! সে ৰপ করিতে পারিতেছি না, তখন 
আমাদের মেই অশক্তিতে বিবয়েরই শক্তি 
প্রকাশ পায়। 

যত ক্ষণআমর1 বিষয় হইতে নির্লিপ্ত 
থাকি, ভত ক্ষণই বিষয় আমাদের কর্তৃক 
গ্রহ হইতে পারে) কিন্ত আমরা যদি বিষ- 
য়ের সহিত এৰপ লিপ্ত হইয়া যাই যে, 
আপনাঁতে তাহাতে কিছুই প্রতেদ দেখিতে 
পাই না, তাহ! হইলে উহা আমারদের 
জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়ে। 

নিদ্রাকর্ষণ-বশে যখন আমাদের চেতন 


( ৪১ ) 

অবসন্ন হইয়! পড়ে, ষখন আমাদের অন্থঃ- 
করণ শরীরমাৎ হুইয়। প্রস্থুপ্তিবকপ এক 
অবস্থা বোধ মাত্রে পর্যবমিত হয়, ভখন 
শরীরাঁ'দকে আর বিষয় বলিয়া বোধ থাকে 
না। ইঞ্ন্দ্রয়ববোধ এই নিদ্রাবস্থারই প্রতি- 
রুতি। নিদ্রা যেমন এক অবস্থা মীত্র, ইন্টরিয়- 
বোধও সেই কপ এক অবস্থা মাত্র; ফলভঃ 
আমাদের জ্হান যেমন অবস্থপ্রবাহের মুল- 
স্থিত দৃপণ স্ববূপ, ইন্ড্রিযবোধ সে ৰপ 
নহে। 

প্রেম ও হন্ছ্রিযস্থখ ছুয়ের মধ্যে 
প্রভেদ দেখিতে হইলে, এক দিকে গীত- 
রচয়িভাঁ, চিত্রকর, কবি, এবং এক দিকে 
সুখাসক্ত বিলামী, ছুয়ের ইতর "বিশেষের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভাহাতে কুতকার্্য 
হইতে পার যাইবে । কবি এক জন আপন 
রচনা'ব ভাঁবটির প্রতি যেমন অনুরক্ত, তাহার 
শব্দ.লালিতোর প্রতি তেমন নহে; কিন্তু 
বিলাসী এক জন সেই রচনার শব্দ-মাধুরী 
মাত্রে একপ বাঙ্ধা। পড়িয়। থাকেন যে, তাহার 
মর্নে প্রবেশ করিতে তাহার আর অবকাশ 


(৪২ 0) 
হয় ন1। কবির দৃষ্টাস্তানুযাঁয়ী মনের ভাঁব অ- 
নুসাঁরে বাহিরের সাঁমগ্রী-সকলকে অধিকার 
করা-_প্রেমের পদ্ধতি; এবং বিলা'নীর দৃষ্টী- 
স্তানুষায়ী অজ্ঞ/তমখরে বাহিরের সামগ্রী- 
সকল কর্তৃক মনকে অধিকাঁর করা&-ইন্ড্িয 
সুখের পদ্ধতি । এখানে এই যেমন ভুইটি 
ভাঁব দেখ! গ্রেল--কবির মনের ভাব এবং 
বিলালীর মনের ভাব; এই ৰূপ প্রতি মনু- 
ষ্যের মনোমধ্যে দুই প্রকার ভাবের নিদর্শন 
পাওয়া যায়)- কি? না প্ররত্ত ভাৰ 
আ'র প্রবর্তক ভাব, স্বপ্ন ভাব ও জাগ্রৎ 
ভাব, তাচ্ছলোর ভাব ও ব্যবস্থার ভাঁব, 
ইত্যাদি ; প্রথমটি প্রাকৃতিক ভাঁব, দ্বিশ. 
য়টি আধ্চাঁত্সিক ভাব, প্রথমটি পশু-ভাঁব, 
দ্বিতীয়টি মনুষা-ভাব | দেশ কাঁলে কেবল 
প্রবৃত্ত ভাবই দৃষ্টি-গোঁচর হইতে পারে, 
কিন্ত গ্রবর্তক ভাব আত্মা ভিন্ন আর 
কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। 
আত্ম যাহা আদেশ করে, কাল তাহাই 
মন্তকে বহন করে। আমরা ষদ্দি একট” 
গোৌলাকে দ্রত-বেগে চালনা করি, তবে 


(৪৩ ) 
কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে কল ক্রমা 
গত তাহাই করিবে ; আমরা যদ্দি গোলা- 
টশকে মন্দ-বেতগ চালনা করি, কাঁলও 
তাহাই ক্রমাগত করিতে থাকিবে । কাঁলেতে 
নুতন কিছুই হয় না; আত্মা কর্তৃক যাহা 
আরব্ধ হয়, কালেতে তাহাই কেবল বহমান 
হয়। নুতন আরস্ত--আঁক্মা। ভিন্ন আর কা- 
হারে! কর্তৃক সংঘটনীয় নহে, পুরাতন অভ্যা- 
সই কেবল কাঁলের অধিকারে স্থান পাঁয়। 
কিন্তু আত্মার প্রারন্ধ কার্য সকলকে কাল 
যে এই ৰপ ষথাজ্ঞক্তমে বহন করে, তাহাও 
আত্মার মুলবর্তিত। ব্যতিরেকে উহ! আপন 
ক্ষমতার করিতে পারে না। মময়-বিশেষে 
যদি আমাদের পদ-চালনা কর বা নিদ্রা 
যাঁওয়! অভ্যাম হয়, তবে নেই অভ্যাসের 
প্রবর্তক -_-আত্ম মুলে অধিষ্ঠিত থাকাঁতেই 
সে অত্যাল জীবন ধারণে মমর্থ হুর়। এ স্থলে 
মনে রাখা কর্তব্য যে, আত্মা যখন এই ৰপে 
আপন কার্যষের ভার, প্রকৃতির ক্কন্ধে বা 
কালের স্কন্ধে সমর্পণ করেঃ তখন তাহাতে 
আত্মার কেবল অধ্যক্ষত। মাত্র থাকিলেই 


(৪৪ ) 
হইল, আত্মাকে স্বহন্তে সে কার্য লয়? 
পুনর্ববার বিব্রত হইতে হয়না । বাণাযন্ত্রে 
ষে ব্যক্তির নিপুণতা জন্ময়াছে, তিনি এদিকে 
বীণা বাদ্য করিতেছেন, ওদিকে কোন এক 
ব্যক্তির নহিত কথ। কহিতেছেন--ইহ1 কি- 
ছুই বিচিত্র নহে; এখানে উহ স্পষ্ট যে, 
আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র থাকাতে প্ররুতি 
তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইতেছে, 
এই হেতু দে সময়ে আত্মা অন্য কাষ্যে 
মন দিতে অবকাঁশ পাঁইতেছে। 
এক্ষণে বলিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে, আত্ম! স্বাধীন ভাবে যাহা চায় তাহাই 
প্রেমের আদর্শ, এবং প্রকৃতি যাঁহী চায় 
তাহাই ইন্িয়-স্থখের আদর্শ; অথবা আমর! 
আত্মার বলে যাহা চাই তাহাই প্রেমের 
আদর্শ এবং প্রবৃত্তির বলে যাহ! চাই ভাহাই 
ইন্ড্রিয-সুখের আদর্শ । 
প্রক্কতির আকিঞ্চন তিন ৰূপ হইতে 
পারে, যথা-_পুর্বব অভ্যাসের অনুষায়ী, 
বর্তমান উত্তেজনার অনুযায়ী ও ভবিষ্যৎ 
চরিতার্থতাঁর অন্নুযারী; এতদনুম!রে ইন্দ্রিয় 


0৪8৫) 

স্বখের আদর্শকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ 
কর গেল,-_আনুপুর্বিক, আনু নাক, এবং 
আনুশেষিক। 

উদাহরণ ;- আমাদের চক্ষুতে জ্যোতিঃ 
নিপতিত হইলে প্রথমতঃ এক প্রকার গতির 
অবস্থা অনুভূত হয়। ধনিতে এবং জেযা- 
তিতে এ বিষয়ে বস্ত হঃ কোঁন প্রভেদ নাই, 
কেৰল ধ্বনিতে উত্তু গর্ডির তাবটি আরো! 
কিছু স্প্টতরৰপে প্রকাশ পায়। এই 
প্রকার গতির অবস্থা আনুপুর্ব্বিক হইলে, 
অর্থাৎ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের পুর্ববাভযা- 
মের অনুযায়ী হইলে, আমাদের পক্ষে তাহা 
সুখ-জনক হয়, তদপেক্ষ। অতিরিক্ত হইলে 
অমহ্য হই! উঠে তদপ্ক্ষা ভরা হইলে 
অতৃপ্তি-জনক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ; 
দৃশা-পরিমর বিস্তূতৰপে প্রতিভাত হয়। 
এই দৃশ্য-বিস্ততি বর্তমানের আনুমর্সিক 
ভইলে, অর্থ!ৎ বর্তমান সম্বন্ধে উচ্ভার এদিক 
ওদিক্‌ পরস্পরের অনুযায়ী হইলে, উহা 
স্থখ-জনক হয়। ভূডীয়তঃ,_-উক্ত দৃশ্য 
দুরবস্তাঁ ৰপে প্রতিভাত হয়, দুরে যাহা 


(৪৬ ) 
অস্পষ্ট দেখার,তাহং স্পষ্ট করিয়া দেখিতে 
আমাদের বামনা হয়; এবং দৃশ্য বস্তু নকল 
যদ এৰপ ভাবে অবস্থিত থাকে ষে, উহ্হার। 
পরম্পরা-ক্রমে নিটক হইতে দুরে অবস্যত 
হুইয়। স্পষ$টতা হইতে ক্রমশঃ অস্পষ্টতায় 
বিলীন হইয়াছে, তাহা হইলে মে বামনা 
চরিতার্থতার পক্ষে সুবিধা হয়; কেন না 
এবৰূপ হইলে, দুর-বশতঃ যাহা অস্পষ্ট 
দেখায়, সম্গীপবস্ভীঁ দ্শ্য-মকলের সহিত 
তাহার ত্রমান্থয়ে যোগ থাকাতে তাহা স্পষ্$ 
হয়। যথা-_দ্রুইটি অশ্ব যদি প্রথমেই বহু 
দুরে দৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে অস্পষ্টতা-বশতঃ 
উহ্বাদগকে একটি অশ্ব বলিয়া মনে হইতে 
পারে; কিন্ত যদি উহ্থার প্রথমে আমাদের 
নিকটে থাকিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সেই দুর 
দেশে গিয়। উপনীত হয়, ভাহা হইলে সে 
বপজ্রমের আর সম্ভাবনা থাকে না; কেন- 
না এ স্থলে পুর্ব দৃশ্যের স্পঞ্টতা-বশতঃ 
পর দৃশ্যের অস্পষ্টতা ঘুচিয়া যায়৷ কিন্তু 
ইচার বিপরীত এই দেখা যায় যে, যদ্দি 
আমাদের চার দিকে প্রাচীর উত্থিত হয়, 


€( ৪৭ ) 

তাহ হইলে সেই প্রাচীরের বহির্দেশ আ- 
মাদের দুষিতে-_অস্পষ্টতা হইতেও অধম-_ 
একে বারেই শ্ুন্াৰপে পরিণত হয়; এ 
অবস্থায় প্রাচীরের বহির্দেশের অভ্যস্ত অ- 
স্পষ্ট ভাঁবকে স্পষ$ করিয় দেখিবার বাসনা 
যাহা*আমাদের মনে উদিত হয়, ভাঁহা চরি- 
তার্থ হইবার উপায় না থাকাতে কাঁজেই 
আমাদের অতিশয় কষ্$ট বোধ হয়। 

গতির আনুপুর্বিকতা হেতু আমাদের 
অন্তঃকরণে যে সুখান্ুতব হয়, কবিতাচ্ছন্দঃ 
ও গীত-প্রবাহ উওয়ই তাহার প্রমাণ দি- 
তেছে; ছন্দের ভস্ব দীর্ঘ এবং গীতের তাল 
মান আনুপুর্বিকপে চলিতে থাৰিলে, 
তাহা! কেমন শ্নতি-স্ুখের আম্পদ হয়; 
এবং অকল্মাৎ ছন্দঃ পতন বা তাল ভজ 
হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রবণে কেমন আঘাত 
লাগে ; এই জন্য এৰধপ ঘটন বিচিত্র নে 
যে, সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঈষৎ নিদ্রাক- 
্ষণ হইতেছে, ইতি মধ্যে ভালভঙ্গ হও- 
যাতে নিদ্রা অমনি সচকিত হইয়া প্রস্থান 
করিল। যদি কেবল একটি মাত্রও স্ুুস্বর 
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আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে--যেমন কৌ- 
কিলের পঞ্চম স্বর, তাহাও আন্ুপুর্ব্বিক 
তরঙ্গমালাচ্ছন্দে নাচিতে নাচিতে তথায় 
প্রবেশ করে, তাহার মধ্যেও ছন্দঃ ও যমক 
রহিয়াছে । বিস্তুতির আনুনক্ষিকভাতে 
ষেন্ধপ সুখানুভব হয়, জীব-দেছের অবয়ব- 
বিন্যাসের প্রতি এক বাঁর দৃষ্টিপাত করি- 
লেই তাহ। একাশ পাইবে ; যথা-_শরীরের 
দক্ষিণ পার্খ্ব ও বাম পার্্খ পরস্পরের অনু- 
ষায়ী হওয়াতে তাহা হইতে যেমন এক 
যুগল শোত বিনির্গঠত হয়, তাহার কিঞ্ৎ 
ব্যতিক্রম হইলে দেৰপ কখনই সম্তবে ন!। 
পুনশ্চ কোন মতামন্দিরের স্তত্তশ্রেণী আনু- 
সজ্িককর্পে সন্নিবেশিত থাকিলে তাহ! 
গেখিতে কেমন মনোহর হয়; কবিতাচ্ছন্দে 
যেমন হন্ব দীর্ঘ ব্যবহৃত হয়, এখানেও 
জেমনি প্রতি স্ত্তের প্রস্থ পরিমাণ হস্ব, ছুই 
স্তস্তের মধাগত ব্যবধানের প্রস্থ পরিমাণ 
নীর্ঘ, এই ৰপ হৃন্ব দীর্ঘ উপযুক্ত পরিমাণে 
গ্রথিভ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আনুদ্িক 
অবস্থা সকলের মধ্যে দাদৃশ্য থাকিলেই 
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যে উহ্বাদিগকে পরস্পরের অনুযায়ী বলিতে 
পারা ষায় এমন নহে; কেশজালের কৃষ্ণ 
বর্ণ__মুখমগুলের গৌর বর্ণের অনুযায়ী 
হইতে পারে, চন্দ্রের জ্যোৎস্স1 নিশান্ধকা- 
রের অনুযায়ী হইতে পাঁরে, এই ৰূপ যাহার 
সক্ষে যাহা সাঁজে ভাহাতেই তাঁহার আন্থু- 
স্ঙ্গিক অনুয'ঘ্িত্ব সিদ্ধ হয়। এতছুপলক্ষে 
কতিপয় মনোহর সংক্কত শ্লোক আছে, 
যথ। “* পয়ন। কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা 
কমলেন বিভাঁতি সরঃ। মণিন। বলয়ং বল- 
বেন মণি 2ণিন। বলয়েন বিতাতি করঃ। 
ইত্যার্দি। ইহার অর্থ এই যে, জল দ্বারা 
কমল, কমল দ্বারা জল, এবং জল ও কমল 
উভয় দ্বার সরোবর শোভা পধয়। মণি 
দ্বার] বলয়, বলয়ের দ্বার! মণি, ও মণি এবং 
বলয় উভয় দ্বারা করদেশ শোভা পায়; 
ইতাধদি। দুর-প্রসারণ-মুলক আনুপুর্বিকতা 
এবং আনুনঙ্গিকত1, উভয়ের ফোগে যেৰপ 
স্ুখানুভব হয়, দিগন্ত- স্পষ্ট সমুদ্রের তীরে 
দাড়াইয়া দারি সারি পৌতগণের একত্র 
প্রয়াণ দেখিলে, অথব' বিস্তীন ক্ষেত্পরি 
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ব্যুহবদ্ধ সেনাঁগণের কিম রণ যাত্রা! দেখি- 
লে, তাহা পষ্ট ৰপে প্রতীয়মান হইবে । 

এই ৰূপ দেখা যাইতেছে ষে, ঘটনা- 
সকল-_ভুূত-পুর্বব অভ্যাস, বর্তমান উত্ত্বে- 
জন!, এবং ভবিষ্যৎ চরিতার্ধতার উপযোগী 
হইলেই, আনুপুর্ববিক আনুনঙ্গিক এবং 
আনুশেঘিক হইলেই, তাহ! ইন্দ্রিয-সুখের 
কারণ হয়। 

ইন্দ্রিয-স্ুখের মোহন-শক্তি অতিশয় 
বিস্ময়-জনক;-স্থবূপ' জুরস, সুগন্ধ, স্ুন্বর, 
ইহ্থার। বাহির হইতে আনিয়া ইক্করিয় 
গণকে কেমন আশ্চধ্য পে বিমুগ্ধ করে, 
এবং মনোছুর্গের গুপ্ত কপাট মকল কৌশ- 
লে উদ্‌ন্বাটন করিয়া! কেমন অবিবাঁদে তথা- 
কার সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। 
বাহিরের সামগ্রী নকল কেথা হইতে আ।- 
নিরা আমাদের মনের সঙ্গে এমনি আশ্চর্য্য 
বলে মিসিয়া যায় যেতাহাদিগকে আর পর 
বলিয়া বোধ থাকে না। এই ৰূপ ইন্দ্রিয় 
সুখ অতীব উপাদেয় বটে তাহার আর 
সন্দেহ নাই; কিন্ত তাহা যে পধাস্ত ন! 
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আর এক উচ্চতর সুখে গিয়া পধ্যাণ্ড হয 
সে পর্য্স্ত তাহ'র মর্মমানিছিত একটি গ্‌ঢ 
দেঁষের কিছুতেই নিরাকরণ হয় না। 
ইন্দ্রিয় সুখের একটি প্রধান দৌষ এই যে 
তাঁহার উপর আমাদের কিছু মাত্র কর্তৃত্ব 
চলে না; বিষয়-সকল যদি অনুকুল হইল 
ভবেই ভাল, নতুবা? আমরা আপন ইচ্ছায় 
ইন্জ্িয়-সুখ উৎপন্ন করিতে পারিন1) স্বাধীন 
ইচ্ছাকে অপদস্থ করিয়াই ইন্দ্রিয-সুখ মা- 
নস-ক্ষেত্রে সমাগত হয়; ইন্দ্রিয়-সুখে বিষ- 
য়েরই গুণ প্রকাশ পায়, আমাদের আপ- 
নাদের গুণ কিছুমাত্র গ্রকাঁশ পায় না। 
এই হেতু আমাদের মনের বেগ ইন্ড্রিয়-সুখ 
হইতে আরো এক উচ্চ প্রদেশে উঠিতে 
সর্বদাই আক্ফালিত হইয়। থাকে । বখন 
কৌন একটি মধুর গীতপ্ধনি আমাদের কণ- 
গোঁচর হয়, তখন কি-_কেবল সেই ধনি 
মাত্রের প্রতি আমাদের মন বদ্ধ থাঁকে ? 
কখনই 51; সুশ্রাবা ধনিটি উপলক্ষ মাত্র, 
পরন্ত আমাদের লক্ষ__ইন্দ্রিয়ের সহিত 
যাহার কৌন কাঁলে কোন সম্পর্ক নাই-_- 
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মেই সকল অন্তর্নিহিত তাঁবের দ্রিকেই 
বিশেষ অন্ুরাঁগের সহিত প্রত্যারৃত্ত হয়; 
সেই মধুরনিনাদ শরবণে হয় ত মনঃ-শব্যা- 
শায়ী কত শত ভূত-পুর্বব ঘটনা শোভন 
বেশে উদ্বোধিত হয়, এবং আমাদের মানস 
ভূঙ্গ সকলের মধ্য হইত্তে মর্ম-রম চয়ন 
করত প্রেম-সিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। অবশেষে 
ইহা! বল? বাহুল্য যে, সপ 
কপ্পনাকে সহায় করিয় মন্ত্র পঠি দ্বারা 
পেয় পয় সুরা শোধন করৈ, সেই ৰূপ প্রেম 


দ্বার! | ইজিযুখ শোধিত ২১৪ তাহার 


সন সা শা পাশ 


হারররনঞত 


পঞ্চম অধ্যার | 
উপসংহার | 





পুর্বব পৃর্বব অধ্যায়ে ধে নকল বিষয় 
বল! হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একত্র করিয়। 
সকলের সার মর্শের প্রতি প্রণিধান কর। 
যাইতেছে । আমর! বর্তমান কাণ্ডের প্রথ- 
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মাবধে মূল-তন্তবদকল অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত 
হইয়াছি; ইহার কারণ এই যে, পারমার্থিক 
ভক্তি বৃত্তিকে উপযুক্ত পে চরিতাঁধ করিতে 
হইলে অগ্রে তত্ত্-জ্ঞান আবশ্যক। তত্তব- 
ভান যদি জন-মমাজ হইতে কোন কালে 
তিরোহছিত হয়, তাহা হইলে ভক্তদিগের 
পৌত্তলিকত। এবং জ্ঞানীদিগের উপহাস, 
ছয়ের মধ্যে পড়ির ধর্পোর স্ফর্তি অচিরাঁৎ 
অবনমন হইয়। পড়ে। কিন্তু অষ্্রে যদি জ্ঞান- 
ক্ষেত্র যখোচিত পে কর্ষণ করিয়? তাহাতে 
ভক্তি-বীজ বপন করা ধায়; তাহা হইলে 
আপাততঃ কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব হইলেও, 
যথাকাঁলে যখন তাহা হইতে ধর্মম-ভরু উ- 
ভূত হর, তখন তা! অভাব নগ্চেজ 'হইয়া 
আলোকে উত্ধান করে। তত্বৃ-জ্জানের প্রণালন 
অতীব সংক্ষেপে বলিয়। দেওয়া! যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহার অনুশীলন প্রতি জনের 
যত্ব ও মামর্থের উপ্র নির্ভর করে। দেকর্তী 
নামক ফরাশিশ দেশীয় একজন প্রধানতম 
পণ্ডিত, তত্বব-জ্ঞানের এই একটি সঙ্কেত- 
বচন ইউরোপ দেশে প্রচলিত করিয়া,ষান 
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যে, “আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি 
আছি”। এ বচন্টির বাহ বেশ কিঞ্চিৎ 
অন্ভ,ত বটে; কিন্ত ইহার ভিভরে প্রবেশ 
করিয়। দেখিলে এই ৰূপ দেখিতে পাওয়। 
যাইবে যে, উহ্াতে জশবত্মার কেবল নয়, 
কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীশবাত্সার সম্বন্ধ বিষ- 
যেরও পথ-সন্ধীন বলিয়া] দেওয়! হইয়াছে । 
উক্ত সংক্ষিপ্ত বচনটিকে এই ৰূপে বস্তার 
কর! যাইতে পারে, যথা,_-স্বকীয় গুণ-দ্বার। 
বন্তর অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়, চিন্তা আত্মার স্ব- 
কীয় গুণ, এই হেককু চিন্তা দ্বারা আত্মাঁর 
অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কখন আমার মনো- 
মধ্যে একপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার 
এই জশবত্সা আছে কি না, তবে আমি 
কাহার নিকটে ভাহার সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাস! 
করিব? কেহ বলেন জীবাক্সা আছে, কেহ 
বলেন নাই। *অস্তীতোকে নায়মন্তীতি 
চৈকে |” যিনি বলেন “জীবাত্মা আছে” 
ভাহার এই কথা মাত্রে আমি যদি সায় দিয় 
যাই, তবে তদ্বিষয়ে আমি নিজে কি আর 
জানিলাম ? যিনি বলেন "' জীবাজ! নাই” 
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তাহাঁরও কথা-মাত্রে যে আমি নায় দিয় 
যাই, তাহা হইলেও এবৰপ। এই বপ 
করিয়া অবশেষে পাওয়া যাইবে ষে, বস্তুর 
ও অবস্তর ভাব কাহারে মুখের কথাতে 
উদ্ভূত হয় না, উহ! আমাঁদেব আপন আপন 
অন্তরেই রহিয়াছে ; সুহরাঁং সংশয়-কর্তীর 
কর্তব্য যে, সেই বস্ত্র-ভাবের সহিত আপ- 
ন1কে মিলাইয়। দেখা-যে, আমি বস্তু কি 
অবস্ত--আমি আছি কি নাই? এ-ভিন্ন 
বর্তমান প্রশ্ন মীনাংমার আর উপায়ান্তর 
নাই। অন্যের মহিত আলাপ করিতে 
হইলে বাক্য ব্যবহার করিতে ভয়, কিন্তু 
আপনার মহিত আলাপ করিতে হইলে-_- 
বাক্যের অর্থ-স্বৰপ পদার্থ-মকতুলর--আন্ত- 
রিক তত্ববনকলের-- শরণাপন্ন হইতে হয়, 
এখানে আর বাক্য-ব্যবহারের শ্রয়োজন 
হয় না*। তাব-সাগরে সম্ভরণ দিতে হই- 
লেই বাঁক্যাদি অবলম্বন আবশাক হয়, 
কিন্ত ভাব-নাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে ও- 
সঅকলেতে তেমন আর প্রয়োজন থাকে না। 


অপিচ, নর্বদাই আমরা চিস্তা করি; আমরা 
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মনে মনে নাও যদি বাক্য উচ্চারণ করি, 
তথাপিও আমাদের চিন্তার বিরাম হয় না। 
অতএব বক্যাদি কোন কান্পনিক আবির্ভাবের 
অবলম্বন দ্বার নহে, কিন্তু অন্যতরর বাস্তবিক 
ভাব ৰা! সত্তা অবলম্বন করিয়াই নিগৃঢ়াচন্তায় 
প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু “আমি চিন্তা করি- 
তেছি” ইহ মানিতে ইইলে ** আঁমি আছি” 
এই ৰপ আপন নত্তাকেও সঙ্গে সঙ্গে 
মানিতে হয়। আবির্ভাব যেমন ভাবকে 
অবলন করিয়। থাকে, গুণ যেমন বস্তুকে 
অবলম্বন করিয়খথাঁকে, পেই কপ চিন্তা আ- 
আকেই অবলম্বন করিয়। থাকে। পুনশ্চ, 
আপন সন্তাকে মানিতে হইলে, পরম নত্তা 
পুর্ণ-নত্তা ও যুল-মত্তা পরমেশ্বরকে মুলাধার 
বলির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ক্ষম করিতে হয়। 
সামান্য-বিশেষ, বস্ত-গুণ, কার্যা-কারণ, এই 
যে তিনটি ভাব,_ইহারা, একমেবাদ্বিভীয়ং 
পরম বস্তু ও মূল কারণ পরমেশ্বর কর্তৃক, 
আমাদের আত্মাতে ভাব-ৰপে এবং জড় 
অগতে অন্ধ প্রকৃতি কপে বিভরিত হওয়া- 
তেই? আমরা অ।পন আপন সত্বা উপলদ্ধি 
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করিতেছি এবং জড় বস্ত-নকল অচেতন 
হইয়াও মচেতনের ন্যায় যথা-নিয়নমে কাধ্য 
করিতেছে । অতএব “আমি আছি কিনা” 
এ প্রশ্ন মনুষ্য বিশেষকে বা গ্রন্থ বিশে 
যকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, ফেবল--অন্তর- 
তম পরমাতআার মুখ-জ্যোতিতেই এ প্রশ্রের 
মমুচিত মীমাংস1 হইতে পারে, অন্য কোন 
ৰবপেই নহে । অপিচ, যথার্থ মত্য-জিও্াস্থ 
হইয়া আপন আত্মার গ্রতি দৃষ্টি করিলেই 
পরমাআ্ার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ ভাহাও 
আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পায়; তখন 
দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের সহিত আমরা 
ধ্রুব ও নিন মন্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া আছি, 
এবং তদ্দষ্টে আমর! অনুপম আনতে পুল- 
কিভ হই। 

মন্ুষ্যের ভোগ্য সামগ্রী তিন প্রকীর-- 
বিষয়-স্বখ আত্মগ্রনাদ এবং ব্রক্মানন্দ; 
ইহার মধ্যে বিষয় সুখের সঙ্গে দুঃখ রহি- 
য়াছে, আত্মপ্রসাদের মজে বিষাদ রহি- 
য়াছে, কেবল ব্রদ্মানন্দই কন্টক-শুন্য | 
বিষয়-স্থুখ--লমুদায় আত্মাতে নহে--কেবল 
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আত্মার বৃত্তি বিশেষেই অধিকার পায়; 
যে সময়ে এক বৃত্তির উত্তেজনা, সে সময়ে 
অপরাপর বৃত্তি নকলের অবমাননা*__বিষয়- 
সুখ দ্বারা আত্মার মধ্যে এই ৰপ গৃহ-বিচ্ছে- 
দের স্থুত্র-সকল সমানীত হয়| বিষয়ের 
দুর্নিবাঁর উত্তেজন। হইতে মুক্তি লাত করিয়' 
যত আমর! স্ববশ হই, ইন্দ্রিয়-স্ুখ অতিক্রম 
করিয়া যত আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে 
অগ্রমর হই, তত্তই আত্মপ্রনাদ আলির! 
আমাদের অন্থরাকাঁশে শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ 
করে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি যে হেতু কোন 
কালেই আমাদের "হস্তগত হইন্তে পারে 
ন1, এই হেতু বৈরাগ্য-জনিত বিষাদ আত্ম- 
প্রনাদর্কেও মময়ে সময়ে রাহ্গ্রস্ত করিতে 
সুযোগ পায়। ইন্দ্রিয়-সুখের যেকিছু গড 
অতাব, প্রেম দ্বারা তাহ! আপুরিত হইতে 
পারে, ত্য; ইহা মত্য যে আমরা প্রেমে 
অত্যন্ত মগ্ন হইলে ইন্ড্রিয়-জনিত ছ্ুঃখ ক্লেশ 
ভুলিয়। থাকিতে পারি--এমন কি প্রেমের 
ভরে আবশ্যক হইলে মৃতুকেও আলিঙ্গন 
করিতে কুিত না হইতে পারি। কিন্ত এই 
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চন 


মনুষ্য-জীবনে এ কপ আভ্যন্তিক প্রেম কি 
কখনো সুলভ হইতে পারে 2 অপিচ স্যষ্ট 
জীবের পক্ষে কোন কালেই কি এ-বপ সম্তৰে 
যে, প্রেমের যপরোনান্তি পরা কাষ্ঠ। অভু- 
দিত হইয়া তাঁহার সমুদার অভাবকে একে- 
বাঁরে গ্রঘন করিয়। বিলুপ্ত করিষ্ীছে? কখনই 
ন1। পুর্ণ প্রেমের প্রতবণ কেবল একমাত্র 
পরব্রন্দেতেই সংগোপিত রহিয়াছে, আর 
কাহারও তথায় হস্ত-ক্ষেপ করিবার সামর্থ্য 
নাই। হইক্দ্রয়সুখের আন্ুষঙ্ষিক অভাঁব- 
সকল প্রেম দ্বার কথঞ্চিৎ পে পুরিত 
হইতে পারে--মত্য; কিন্তু আমাদের প্রে- 
মের এই যে অভাব যে--উহ পরিমিত, 
এ অভাব কি প্রকারে পুর্ণ হইবে" ইহার 
এক মাত্র উপায়--ঈশ্বরোপামন! ; আমর! 
আপনার ক্ষুদ্র ভাৰ পরিত্যাগ করিয়। যদি 
মেই অক্ষয় আনন্দ-স্বৰূপের প্রতি লক্ষ্য 
নিবিষ্ট করিতে পারি, ভাহ। হইলেই আমা- 
দের নিত্য শান্তি হয়-_অন্য কোন প্রকারেই 
নহে। ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ সনিধানেই,_-ছল 
নাই, চাতুরী নাই,কপটতা নাই, ঠিক আমরা 
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ঘেৰপ সেই ৰপ হইয়া অনুপম আনন্দ 
ও শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি। 

উপরের পরিচ্ছেদে যাহ। বলা হইল, 
তাহার মন এই ষে, বিষয়-সুখ একপ পরি- 
মিত সামগ্রী যে তাহা-ছার! আঁত্সার ক্ষণো- 
ত্তেজিত বৃত্তিবিশেষ ভিন্ন আমাদের সমু- 
দায় আত্মা কখনই চরিতার্থ হইভে পাঁরে 
না। বিষয়-সুখের এই ৰূপ লক্ষণ করা 
যাইতে পারেযে, কতকমাত্রায় সুখ--বাহাঁর 
চারি দিক্‌ ছুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত; যখ', 
ভোজন করিবার যে সুখ তাহ। অতি অন্প 
স্ষণেই অবসান হইয়] যায়, স্থতরাঁং ভোজ ন- 
সুখই যাহার সর্বস্ব তাহার পদে পদ্দে 
দুঃখ গ্রথিত রহিয়াছে । বিষয়-স্থুখের চারি 
দিকের এই যে অভাব, ইহা কেবল বিশুদ্ধ 
প্রেম ও আত্ম-প্রসাদ,দ্বারাই অপহৃত হইতে 
পারে, বারম্বার বিষয় ভোগ দ্বার! নছে;**ন 
জাতু কাঁমঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ' কুষ্চবর্তেৰ ভূয় এভাবিদ্ধতে ।” মনুষ্য- 
সমাজের প্রতি কিঞ্চিম্মীত্র কটাক্ষপাত করি- 
লেই.দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মন্ুুষ্যেরা 
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অধিকাংশ কাল সাংসারিক কিন্বা' মাঁমা- 
জিক আলাপ ও অনুষ্ঠান লইয়াই বাপুত 
থাকে, তোজনাপদির স্তুথ ভোগে অতি 
অন্প ক্ষণই নিমগ্ন থাকে; এই ৰূপ আলাপ 
এবং অনুষ্ঠানকে প্ররুত ৰপে নির্বাহ কর! 
অন্ধ প্রবৃত্তির কীর্ষ্য নজে, ইহাতে ধর্ম বুদ্ধির 
আবশ্যকত। হয়; এবং প্রবৃত্তির প্রতিকুলে 
আমর! ধর্ম-পথে যত অগ্রসর হই, তত 
আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের পরি- 
চালনা হয় ও আত্মপ্রমাদের সঞ্চার হয়; 
এবংএই বিশুদ্ধ প্রেম ও আত্মপ্রনাঁদ হ্ৃদয়া- 
ভ্যন্তরে সঞ্চিত "থাকিলে বিষয়-স্ুখের অস্ত 
গমন সময়েও ভুঃখান্গকাঁর তথায় অধিকার 
পায় না" কিন্ত ইহারও উপরে৯ আরও এই 
দেখা যাঁয়যে, নিগঢ অধ্যাত্স-যোগে আঁমা- 
দের প্রেম যেমন প্রকতৰপে চরিতার্থ হয়, 
নামাজিক আ'লাপাদিতে উহা মে ৰপ 
হইতে ন1 পারিয়! অচিরাৎ ক্ষু্ন হইয়। 
পড়ে । সীমা-বিশিষ্ট বাছা কিছু, তাহ 
শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায়; কিন্ত অনীম 
প্রত্যহই নুতন। কেহযাঁহা চক্ষে দেখে 
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নাই, কর্ণে শুনে নাই,-অসীমের মধ্যে 
সেই সকল প্রেমের ব্যাপার গঢ-ভাঁবে 
অবস্থিতি করিতেছে । একটি সুমধুর গীত 
আমাদের কর্ণে সুধা ঢাঁলিয়] চলিয়। যাঁয়, 
আঁর--আমাদের মন অমনি অলীমের দিকে 
চক্ষু ফিরায়। একটি কোন নুতন আনন্দ 
উপস্থিত হয়; অমনি, অসীম কোথায়__- 
তাহার তত্ব আঁনিতে মাঁনস-চক্ষু চতুর্দিকে 
প্তেরিত হয়| এই ৰূপ, যাহা কিছু নুতন, 
যাহা কিছু আশ্চর্য, যাহ! কিছু অনাধ্য- 
সাধন; সকলই আমাদিগকে অনীষের 
দিকে লইয়া যাইতে--প্রস্তভ বিমানের 
ন্যায়--উদ্যত রহিয়াছে । সীমা-বিশিষ্ট বন্ত্- 
সকল আমদের প্রেম-ন্ষুধার উদ্দীপন করিতে 
পাঁরে বটে; কিন্ত অসীম বাতীত আর 
কেহই সে ক্ষুধার শাস্তি করিতে পারে না । 
'* যো বৈ ভূমা তহ স্থথং নাণ্পে স্ুখমক্তি 
ভূমৈব স্ুখং |” অতএব মিদ্ধীন্ত হইল যে 
আত্ম-গ্রসাদ বিষয়-স্থুখ হইতে ছুঃখ অপহ- 
রণ করে এবং ব্রক্গানন্দ আত্মপ্রসাদ হইভ 
বিষাদ অপহরণ করে। 
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দ্বিতীয় প্রস্তাব! অধ্যাত্স-যোঁগ ভিশন 
প্রকার, _চ্ভানযোগ, ভক্তিযা্ঘ, এবং কর্প- 
যোগ । জ্ঞান-যোগ--ষোপের “প্রথম মো- 
পান, এই জন্য ইহাতে যোগের ভাব অপে- 
ক্ষারুত অল্প পরিমাণে বর্তে। পরমাত্মা, 
জীবাত্মা, জড় বিষয়,-_এ-সকল তত্ব জ্ঞান- 
চক্ষুর গোচরে পরস্পর হইতে অপেক্ষাঁক্কত 
বিচ্ছিন্ন ভাঁবে প্রকাশ পায়। ভক্তি-যোগ-- 
যোঁগেরদ্বিতীয় সোপান; হহাঁতে পরমাত্মার 
সহিত জীবাম্মার যোগ, এবং জীবাত্সার সহিত 
বিষয়ের যোগ, স্ুন্দর-বপে পরিস্ফুট হয়) 
কিন্ত এখ।নেও যোগের ভার টাহা, হয়না 
তক্তযোগের প্রণালী এই যে, যখন ঈশ্ব- 
রক্কে তজনা। করিতেছি, তখনকাৰ মে ভাঁৰ 
স্বতন্ত্র; এবং যখন অংসারে লিপু হইতেছি, 
তখনকার ভাঁৰ স্বতন্ত্র; সুতরাং অধ্যাত্স- 
নন্বন্ধ এবং মংমার-মন্বন্ধ, এ দুই সন্বন্ধ তক্তি- 
যেঁগেও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহুল। 
জ্ভান-কাঁণ্ডে তত্ব-মকল বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, 
ুক্তি-কাঁণ্ডে তাহাদের মধ্যে অন্বন্ধ মংস্থা- 
পিত হইল; কিন্ত ইছাতেও আধ্যাত্মিক 
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ও লাংসারিক এই ছুই প্রকার সন্বন্ধের মধ্যে 
বিছিন্নহা ভুষ্টিগৌচর হইতেছে । পরস্থু 
আমরা যর্দি'অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ অন্ুনারে মংসার- 
সম্বন্ধ-সকলকে নিয়মিত করিতে পারি, তাহ! 
হইলে যোৌগের কথিত অভাঁবটি আর 
থাকিতে পায় নাঁ_-ভাহা হইলে অধ্যাত্ম- 
যোগ ও নংসাঁর-যোঁগ উভয়ই একতাঁনে 
মিলিত হইয়া মুক্তির পথকে অতীব পরি- 
স্কুত করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কন্ম-কাঁণ্ডে 
অধুনোক্ত বিষয় আরে] সুল্প্ট হইবে । 
এক্ষণে যাঁভ। বলা হইল, তাঁচ। এই ৰপে 
সংক্ষেপে নির্দিষ্ট হইতে পারে । ষথা-- 
থম বিষয় । পর্রমাজ্সিী,,-.,, জবাত্ম,,..,... শবাস্থানন্তু 
পিস সি পপির 


দ্বিতীয় বিষফু। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ . -উবষয়িই সম্বন্ক 
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তৃতীয় নিষয় । উভয়ের মধ্যে যোগ সংস্থাপন 
ইনার মধ্যে, প্রথম বিষয়ের মূল তত 
ভরধন-কাণ্ডে সমালোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় 
বিষয়ের মুল আদর্শ অধুন। সমালোচিত 
হুইল, তৃতীয় বিষয়ের মূল নিয়ম কর্মকাণ্ডে 
সমালোচিত হইবে। 
ইতি ভোগ-ক1গু সমাপ্ত । 


